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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
3 Ե-Ա, মোহন অমনিবাস ’৭১,
রায়সাহেবের ভীতি-প্রদর্শনে মিঃ বেকার কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কহিলেন, “কিন্তু একটা সঙ্গত হেতু তো আপনাকে দেখাতে হবে, রায়সাহেব।”
রায়সাহেবের ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কহিলেন, “আমাকে এত অবিশ্বাস। হাতে-কলমে প্রমাণ না করলে আপনারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হবে না? আমি বলছি, আমি নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারছি, মোহন আমাকে এবার খুন করবে, আমি......”
বাধা দিয়া মিঃ বেকার কহিলেন, “নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারছেন, মোহন এবার আপনাকে খুন করবে? কিন্তু এই নিশ্চয়তার ভিত্তিটি কি রায়সাহেব?”
রায়সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, “আমার যা বলবার ছিল, আপনাকে বলছি। এর বেশী কিছুমাত্র বলবার প্রয়োজন আমার নেই। এখন আমি আসি, মিঃ বেকার। গুড় বাই!”
“গুড় বাই!” বলিয়া মিঃ বেকার বিদায়-বাণী জানাইলেন। রায়সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে বাহির হইয়া গেলেন। মিঃ বেকার অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার মন রায়সাহেবের ব্যবহারে অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু রায়সাহেব কি কথা চাপিয়া গেলেন, তাহা ভাবিয়া বাহির করিবার জন্য মিঃ বেকার উদ্বিগ্ন মনে সমস্যার পর সমস্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। একজন সহকারী প্রবেশ করিয়া তাহাকে কি বলিবার উপক্রম করতেই তিনি হাত নাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, “পরে এস, বড় ব্যস্ত আছি।”
হইয়া গেল। তাহদের ইহা অতি পরিচিত ব্যাপার। কারণ যখনই মিঃ বেকার কোন সমস্যার সমাধানে চিন্তিত থাকেন, তখনই তিনি এইরূপভাবে সব কিছুই এড়াইয়া চলেন। অল্প সময় পরে মিঃ বেকারের টেলিফোনে বাজিয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিলেন, “হ্যালো ! কে ? ইয়েস স্যার, গুড় আফটারনুন, স্যার। ***** *হী রায়সাহেব এসেছিলেন স্যার, কিন্তু আমি তাকে বলেছিলাম.....অলরাইট স্যার। এখনই আমি চারজন পুলিস পাহারা পাঠিয়ে দিচ্ছি। গুড় বই "মিঃ বেকার সশব্দে টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ডাকিলেন, “চাপরাসী।” ১
“হুজের!” বলিয়া চাপরাসী প্রবেশ করিল ও সঙ্গে সঙ্গে মিঃ স্যানিয়েল প্রবেশ
থেকে তাড়া খেয়ে শেষে মিনিষ্টারের কাছে অভিযোগ জানাতে গেছে। যত সব বাজে কাজে সময় নষ্ট।” :
মিঃ বেকার একখানি শ্লিপে অর্ডার লিখিতে লাগিলেন। মিঃ স্যানিয়েল বিস্মিত স্বরে কহিলেন, “কে, মিঃ বেকার ?” - মিঃ বেকার কহিলেন, “কে আবার । রায়সাহেব।” তিনি চাপরাসীর হাতে অর্ডার শ্লিপটি দিয়া কহিলেন, “ইনস্পেক্টার সাবকে দেও।”
চাপরাসী বাহির হইয়া গেল ; মিঃ স্যানিয়েল কহিলেন, “ব্যাপার কি বলুন তো ?” মিঃ বেকার তখন রায়সাহেবের সহিত তাহার যেসব কথাবার্তা হইয়াছিল সবই মিঃ স্যানিয়েলকে বলিলেন।
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